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Le ইসলাম বিনষ্টকারী কারণসমূহ Ze 


এমন কিছু কাজ আছে, তার কোনো একটিও যদি কোনো মুসলিম সম্পাদন করে তবে সে ইসলাম গ্রহণ করার পর 
দীন থেকে বের হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে। ফলে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ীভাবে 
(জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে । মহান আল্লাহ তওবা ব্যতীত তাকে ক্ষমা করবেন না। নিম্নে সেসব কাজের 
কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো: 


১। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট দো'আ করা: 
এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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“আর তাঁকে ছেড়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে না তোমার উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি করতে পারে। 
আর যদি তা কর, তবে অবশ্যই তুমি যালেমদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। [সুরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬] 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেছেন: 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার কোনো সমকক্ষকে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে তাহলে সে (জাহান্নামের) আগুনে 
প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী) 


২। তাওহীদের কথা শুনলে যাদের অন্তরে ঘৃণা আসে, একমাত্র আল্লাহর নিকট দো'আ করা কিংবা বিপদে সাহায্য 
কেবল আল্লাহর কাছে চাওয়াকে অপছন্দ করে। আর রাসূলুল্লাহ, মৃত আউলিয়া কিংবা অদৃশ্য কারো নিকট দোআ 
করার সময় যাদের অন্তর খুশিতে ভরে উঠে। তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ফলপ্রসূ মনে করে। এগুলো সবই 
মুশরিকদের নিদর্শন। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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“যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায় । আর আল্লাহ ছাড়া 
অন্য উপাস্যগুলোর কথা বলা হলে তখনই তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৫] 


এ আয়াত সেসব লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনাকারীদের সাথে শব্রতায় 
লিপ্ত হয়। তাদেরকে তারা (তথাকথিত) ওহাবি বলে সম্বোধন করে। 


৩। ৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো ওলীর নামে পশু জবাই করা । কারণ, আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
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“তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও জবাই কর। [সুরা আল-কাওসার, আয়াত: ২] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
(৮০92১) (4052) ES ৬249 Galo 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে জবাই করে, আল্লাহ তার উপর লা'নত করেন” (সহীহ মুসলিম) 


৪। নৈকট্য হাসিল ও ইবাদতের নিয়তে কোনো সৃষ্টিকে নযর-নেয়াজ দেওয়া | কারণ, নযর অথবা কিছু উৎসর্গ করা 
যাবে কেবল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে: 


[ro solace EE 382 ও ৩ এ SS 31০০) 


“হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে নিশ্চয় আমি তা খাসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম ।” [সূরা আলে 
ইমরান, আয়াত: ৩৫] 


৫। নৈকট্য হাসিল বা ইবাদতের নিয়তে কবরের চতুর্পাশ্বে তওয়াফ Pal কারণ তাওয়াফ শুধু কা'বা শরীফের 
সাথেই নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


[৭৭:০0] gall Cob 09575) 
“আর তারা যেন তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের ৷” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৯] 
৬। গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ওপর তাওয়াক্কুল করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[AEA © St AS ES atlas 
“সুতরাং একমাত্র তাঁরই ওপর SRA কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক । [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪] 


৭। কোনো রাজা-বাদশাহ বা জীবিত বা মৃত সম্মানিত কোনো ব্যক্তিকে জেনে বুঝে ইবাদতের নিয়তে রুকু বা 
সিজদা করা। কারণ রুকু সাজদাহ হচ্ছে ইবাদত আর ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট 


৮। দলীল দ্বারা সমর্থিত ইসলামের পরিচিত কোনো রুকন অস্বীকার করা । যেমন সালাত, যাকাত, সওম ও BT 
দিবস ও তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এসবের যে কোনো একটিকে অস্বীকার করা । এমনিভাবে 
দীনের অবিচ্ছেদ্য বিষয়াদির কোনোটিকে অস্বীকার করা। 


৯। ইসলাম বা ইসলামি অর্থনৈতিক বা চারিত্রিক কোনো রীতি, অনুরূপভাবে ইবাদত, মু'আমালাত। মোটকথা 
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়কে অপছন্দ করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


[৭:০০] বটি e রগ এগ 19৫ এ 
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“তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে 
দিয়েছেন।” [সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৯] 


১০। কুরআন কিংবা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ইসলামের কোনো হুকুম-আহকামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা। 
কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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“বল, আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা REA করছিলে? তোমরা CAT পেশ করো না। 
তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফুরী করেছ।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬] 


১১। কুরআনুল কারীম কিংবা সহিহ হাদিসের কোনো হুকুম জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করা। 


১২। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে তিরঙ্কার-র্ভৎসনা করা, দীনকে অভিশাপ দেওয়া, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া কিংবা তাঁর কোনো কাজকে Ras করা অথবা তিনি যে আহকাম দিয়েছেন তার কোনো 
সমালোচনা করা । এর যে কোনো একটির সাথে জড়িত হলেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। 


১৩। কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহ, তাঁর কার্যাদির যে 
কোনো একটি অস্বীকার করা; তবে অজ্ঞতাবশত কিংবা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করলে সেটা ভিন্ন কথা। 


১৪। মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূল সকলের প্রতি ঈমান আনয়ন না করা 
অথবা তাদের কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ Pat কারণ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন: 


[A ৯১২0] 2323 ৩5 sl GS 358 Ny 
“আমরা তাঁর রাসূলদের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫] 


১৫। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধান মত বিচার না করা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এ যুগে ইসলামের সেসব 
নীতি সঙ্গত ও উপযোগী নয় অথবা অন্য যে সব (কুফুরী) আইন চালু আছে তা সঠিক। কারণ আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 


[55 3১] ধ 65১24 al e 24 y 
“আর যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার করে না তারাই কাফের ৷” [সুরা আল-মায়েদা, আয়াত: 88] 
১৬। ইসলাম বহির্ভূত আইনে বিচার করা কিংবা ইসলামি বিচারকে অপছন্দ করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[Ve cL CLS lcs ELLIE EE ভিসি Vb res SL SLR y 


“অতএব, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে 
বিচারক নির্ধারণ করে। তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে 
এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫] 
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১৭। গাইরুল্লাহকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া । যেমন, একনায়কত্ব, পশ্চিমা গণতন্ত্র কিংবা ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক অন্য কোনো মতবাদপুষ্ট যারা আল্লাহর শরী'আত বিরোধী আইন প্রণয়ন করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 


[৭ :2১১৯)] €20 50560 5 ১৩95 e iy 


“তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি? [সূরা 
আল-কালাম, আয়াত: ৪১] 


Sb | আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত বিষয়াদিকে হারাম করা বা হারামকৃত বিষয়াদিকে হালাল করা৷ যেমন, কিছু সংখ্যক 
আলেম বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা সুদকে হালাল বলেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: 


৭৭০৯1141009 EAT Fy 
“আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত; ২৭৫] 


১৯। ধ্বংসকারী চিন্তা ও মতবাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন, নাস্তিক্যবাদ, ম্যাসনবাদ, ইয়াহুদীবাদ, 
মার্কসবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ যা আরব দেশীয় অমুসলিমদেরকে অনারব মুসলিমদের ওপর প্রাধান্য 
দেয় ইত্যাদি । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে 
আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] 


২০। দীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা বা ইসলামকে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মকে গ্রহণ Pal কারণ আল্লাহ 

তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন: 
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“আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যাবে, বস্তুত এদের 
আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী | তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ২১৭] 


অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্বন্ধে বলেন: 
(GEN sly) (SBE ds I 92) 
“যে নিজ দীনকে পরিত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করে ফেল।” (সহীহ বুখারী) 


২১। ইসলাম বিরোধী ইয়াহুদি, খৃষ্টান অথবা নাস্তিকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করা । কারণ, 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: 


IsIamHouse «com 


ARA CR SADA KAY HA COV A el Ya ২৩ 
রা 


de 


& Zo. - 
|G. 2 > ¢ Gx x: চা 67 a কা 7222 “o 2৮ él eT 2 se E 2357 ; E 1 
SI CRBS e y N gr e AE AUS ০55 ০2 o ০৪ 292 PAD OSES} 


[SA Olas 


“মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার 
কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা থাকে । আর আল্লাহ 
তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন | [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: 
২৮] 


২২। নাস্তিক যারা আল্লাহর অস্তত্বকেই স্বীকার করে না, অনুরূপভাবে ইয়াহুদি কিংবা খৃষ্টান যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনে না, তাদেরকে কাফের মনে না করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
কাফির বলে সম্বোধন করে বলেন: 
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“নিশ্চয় কিতাবীদের মাধ্যে যারা কুফুরী করেছে ও মুশরিকরা, জাহান্নামের আগুনে থাকবে স্থায়ীভাবে । ওরাই হলো 
নিকৃষ্ট সৃষ্টি।” [সুরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৬] 


২৩। সূফী বা পীর নামে খ্যাত কিছু লোক আছে যারা অদ্বৈতবাদের কথা বলে। তারা বলে জগতে আল্লাহ ছাড়া 
কিছুই নেই। তাদের প্রসিদ্ধ একজন এমন কথাও বলে, কুকুর শুকর সবই আমাদের মা“বুদ। সে আরও বলে, 
আল্লাহতো গির্জার পাদ্রি ছাড়া কেউ নন! এদের নেতা হুসাইন ইবন মনসুর হাল্লাজ বলত, 'আমি-ই তিনি, তিনি-ই 
আমি'। ফলে আলেমরা তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এ ধরনের আকীদা 
পোষণ করাও ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কারণ | 


২৪। দীনকে রাষ্ট্রীয় কার্য হতে, অনুরূপ রাষ্ট্রকে দীন হতে আলাদা করে ফেলা, আর এটা বলা যে, ইসলামে রাজনীতি 
নেই। কারণ, এসব মতবাদ কুরআন-হাদিস অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে মিথ্যা 
সাব্যস্ত করে। 


২৫। কোনো কোনো সুফী বলে যে, মহান আল্লাহ দুনিয়া নির্বাহের জন্য তার কার্যসমূহ কিছু কিছু আউলিয়ার হাতে 

অর্পণ করেছেন। তাদের কুতুব বলা হয়। এমন সব ধারণা আল্লাহর কার্যাবলির মধ্যে শির্ক বলে পরিগণিত । এর 

মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে এবং স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ আল্লাহ বলেন: 
OW asl CaN ogc As dy 

“তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও যমিন পরিচালনার ক্ষমতা ৷” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৩] 

২৬। এসব বাতিল আকীদা ও আমল অযু নষ্টকারী আমলসমূহের মতো। এর কোনো একটাও যদি কোনো মুসলিম 

বিশ্বাস করে কিংবা আমল করে তবে তার ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে৷ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ও নিজ 


সম্পাদিত আমল নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে TE পেতে হলে তাকে তাওবা করে আবারো ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন: 
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“যদি তুমি শির্ক কর তবে তোমার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের ISHS হয়ে যাবে।” 
[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫] 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এ দো'আ শিখিয়েছেন, 
(৩৮-০২-1৭2১) LES 3 DT ALS জিও ও 478 SN ১5 AN 


“হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট জেনে বুঝে আপনার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে পানাহ চাই আর 
যা আমাদের জানা নাই তা হতে ক্ষমা চাই।” (মুসনাদে আহমাদ, হাসান সনদ) 


সমাপ্ত 
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